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নেতািজ সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনী


'তোমরা আমােক রক্ত দাও আিম 
তোমােদর স্বাধীনতা দেব! এই উক্তি 
যার কন্ঠে উপনীত হয়েিছল, িতিন 
হেলন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। 
বাংলার বীর সন্তান িতিন, তাঁর জন্ম 
ভারতবাসীর কােছ একটা উপহার। 
কে ভেেবিছল এই মানুষটা জন্মগ্রহণ 
করার ভারতবাসীর জীবনটা স্মরণীয় 
হয়ে থাকেব। পরাধীন ভারতবর্ষেক 
স্বাধীনতা এেন িদয়েিছেলন যে মানুষ, 
সেই মানুষটির সম্পর্কে অেনক অজানা তথ্য আজ আপনােদর সামেন তুেল ধরব। 

জন্ম:- ১৮৯৭ সােলর ২৩ জানুয়াির। 

জন্ম স্থান:- ওড়িশা রাজ্যের কটক শহের। 

মাতা ও িপতা :-  প্রভাবতী দেবী এবং জানকীনাথ বসু।

স্কুল:- প্রোেটস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুল ( বর্তমান নাম- স্টুয়ার্ট স্কুল) এবং রােভনশ কেলিজয়েট স্কুল। 

কেলজ:- স্কটিশ চার্চ কেলজ (িফলোজিফ-তে িব.এ. পাশ)

দাম্পত্য সঙ্গী:- এিমিল শেঙ্কল। 

সন্তান:- অিনতা বসু পাফ। 

প্রিয় খাদ্য:- িসদ্ধ ভাত আর তরকাির। 

িলিখত বই:- 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'

সুভাষচন্দ্রের জীবনীমূলক বই:- সুভাষ ঘের ফেের নাই, তরুেণর স্বপ্ন, নেতাজী িফেরিছেলন, 
নেতাজী রহস্য সন্ধােন। 

মৃত্যু:- ১৫ অগাস্ট ১৯৪৫ ( অমীমাংিসত)। 


জন্মবতৃ্তান্ত


১৮৯৭ সােলর ২৩ শে জানুয়াির দুপুর ১২ টা বেেজ ১৫ িমিনেট নেতািজ সুভাষচন্দ্র বসু ওিড়শার 
কটেক জন্মগ্রহণ কেরন। িতিন িছেলন তাঁর বাবা মায়ের চোদ্দ সন্তােনর মধ্যে নবমতম সন্তান। 




মাতা ও িপতা


মাতা িছেলন প্রভাবতী দেবী। এবং িপতা িছেলন িবখ্যাত আইনজীবী জানকীনাথ বসু। মা প্রভাবতী 
দেবী িছেলন কলকাতার বরানগেরর মেয়ে, ১৮৮০ সােল মাত্র ১১ বছর বয়েস িবয়ে হয় 
জানকীনাথ বসুর সােথ। জানকীনােথর জন্ম চব্বিশ পরগণার কোদািলয়া গ্রােম । যা বর্তমােন 
সুভাষগ্রাম নােম পিরিচত। খুবই অভাব অনটেনর মধ্যে িদয়ে বড় হয়েেছন জানকীনাথ। এরপর 
িনেজর যোগ্যতায় কটক শহের িগয়ে খ্যািতমান উিকল হয়ে ওেঠন। 


শৈশব কাল


শৈশব থেেকই মায়ের কােছ বেদ, উপিনষদ, রামায়ণ, মহাভারত, কথামৃত এসব শুেন বড় 
হয়েেছন। সুভাষ ছোটো থেেকই িছেলন অন্যরকম। িনেজর ভাবনায় সবসময় বুঁদ হয়ে থাকেতন। 


িশক্ষা জীবন


১৯০২ সােল তার পাঁচ  ভাইয়ের সােথ কটেকর প্রোেটস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুেল ভর্তি হন। এই স্কুেল 
ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা কেরন। কারণ এই স্কুল তাঁর ভালো লাগত না। সােহবেদর ছেেলেদর 
সােথ পড়েত তাঁর ইচ্ছা করত না। তাঁর মেন হয়েিছল একটা কৃত্রিম জগেত িতিন রয়েেছন। আর 
তাই ১৯০৯ সােল এই স্কুল ছেড়ে দেন। স্কুল ছাড়ার পর খুব আনন্দিত হয়েিছেলন। এরপর ১৯০৯ 
সােল ভর্তি হন কটেকর রােভনশ কেলিজয়েট স্কুেল। এই স্কুেল আসার পর তাঁর বেশ সমস্যা হয়। 
সমস্যা হয় বাংলা ভাষায়। আেগর স্কুেল যেেহতু বাংলা ভাষার চর্চা িছল না, তাই বেশ অসুিবধা 
হয়েিছল। আর তাই সবার কােছ হািসর পাত্র হয়ে উেঠিছল। এরপর আত্মসম্মান বোেধ িতিন 
প্রিতজ্ঞা কেরন বাংলা িশখেবন। আর তাই বাংলা িশেখ, পরীক্ষায় সবার থেেক বেিশ নম্বর পেয়ে 
তাঁর মেধা দেিখেয় িদেলন। ১৯১৩ সােল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এই স্কুল থেেক দ্বিতীয় স্থান অর্জন 
করেলন। 


১৯১৫ সােল সুভাষচন্দ্র বসু আই.এ পরীক্ষায় প্রথম িবভােগ মেধাস্থান অর্জন কেরন। এরপর িতিন 
প্রেিসেডন্সি কেলেজ দর্শন শাস্ত্র িনয়ে অনার্সে ভর্তি হন। িকন্তু এই কেলেজ অধ্যাপক ওেটন বাঙালী 
ছাত্রেদর সােথ অপমানজনক ব্যবহার কেরন। আর তাই সুভাষ ওেটন সােহেবর প্রিত রেেগ িগয়ে 
প্রিতবাদ কেরন। আর তাই সুভাষেক বিহষ্কার কের দেওয়া হয়। এরপর িতিন আশুতোষ 



মুখোপাধ্যায়ের ( স্কটিশ চার্চ কেলেজর অধ্যক্ষ) সহযোগীতায় ১৯১৯ সােল স্কটিশ চার্চ কেলেজ 
দর্শন িনয়ে ভর্তি হন। এরপর ১৯২০ সােল িসিভল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। চতুর্থ স্থান অধিকার কের 
িসিভল সার্ভিেস যোগদান কেরন। িকন্তু ইংেরজেদর িবরুদ্ধে প্রিতবাদ জািনয়ে ১৯২১ সােলর ২২ 
এপ্রিল ইন্ডিয়ান িসিভল সার্ভিস থেেক পদত্যাগ কেরিছেলন তখন বয়স িছল মাত্র ২৪। 


সুভাষচন্দ্রের খাদ্য তািলকা


িতিন ভীষণভােব খেেত পছন্দ করেতন ভাত আর মুগ ডাল। আর িমষ্টির িদক িদয়ে রসগোল্লা, 
চমচম, িপেঠ পুিল এবং সন্দেশ খেেত ভালোবাসেতন। এছাড়াও মনোহরা, িচিনর পুিল, নারেকল 
নাড়ু, রসবড়া, ছাতুর বরিফ ,মুিরর নাড়ু, িতেলর নাড়ু , িতেলর চাকিত িছল পছন্দের তািলকায়। 


নেতাজীর ব্যক্তিগত জীবন


১৯৩২ এ জেেল থাকার সময়, খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন নেতাজী। তাই িচিকৎসার জন্য িভয়েনায় 
যান। সেখােন িতিন 'দা ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' নােম বই লেখার সুযোগ পান। আর এই লেখার কােজ 
িতিন দুজন সহযোগীর খোঁজ কেরন। িযিন ইংেরজী আর টাইিপং দুটোই জানেবন। আর এই কােজ 
ইন্টারিভউ িদেত এেসিছেলন ২৩ বছর বয়সী এিমিল শেঙ্কল। এই িবেদশী মিহলােক িতিন কােজ 
নেন। এরপর থেেকই তাঁর জীবেন একটা নতুন ঝড় আেস। তা হল প্রেেমর ঝড়। এিমিলর সােথ 
প্রেেমর সম্পর্কে আবদ্ধ হন নেতাজী। তােদর প্রেমজ সম্পর্ক যে রূপ িছল, তার একটি পত্র পাওয়া 
যায়। নেতাজী এিমিলেক লেেখন, "আিম জািন না ভিবষ্যেত কী হেব। হেত পাের, পুরো জীবনটাই 
হয়তো জেেল কাটােত হেব, অথবা আমােক গুিল কের দেওয়া হেত পাের, িকংবা ফাঁসীও হেত 
পাের। এও সম্ভব যে তুিম হয়তো আমােক কখনও আর দেখেতই পােব না, অথবা আিম হয়তো 
কখনও তোমােক িচিঠও িলখেত পারব না। িকন্তু ভরসা রেখ, তুিম িচরকাল আমার হৃদয়ে 
থাকেব, আমার মেন, আমার স্বপ্নে থাকেব। যিদ এই জীবেন সম্ভব না হয়, তাহেল পেরর জীবেন 
তোমার সঙ্গেই থাকব আিম। আিম তোমার অন্তের থাকা নারীত্বেক ভালবািস, তোমার আত্মার 
সঙ্গে আমার প্রেম। তুিমই আমার জীবেন প্রথম প্রেম।"


১৯৩৭ সােলর ২৬ িডেসম্বর অস্ট্রিয়ার বাদগাস্তিেন দুজেনর গোপেন িববাহ সম্পন্ন হয়। এিমিলেক 
সুভাষ 'বািঘনী' বেল ডাকেতন। এই কািহনী অেনকটাই সংক্ষিপ্ত। 'আ ট্রু লাভ স্টোির - এিমিল এন্ড 
সুভাষ' এই বইয়ে দুজেনর প্রেমজ সম্পর্কের অজানা তথ্য লেখা আেছ। ১৯৩৪ থেেক ১৯৪৫ - এই 
প্রায় ১২ বছর একসােথ কাটিয়েিছেলন। ১৯৪২ সােলর ২৯ নেভম্বর জন্ম নেন তাঁর মেয়ে অিনতা। 



১৯৪২ এ শেষ বার িভয়েনায় দেখেত িগয়েিছেলন মেয়েেক, তারপর আর িতিন িফের আেসনিন, 
তােদর কােছ।


এিমিল ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বেঁেচ িছেলন। টেিলগ্রাফ অিফেস চাকির কের মেয়েেক জার্মানীর 
প্রখ্যাত অর্থনীিতিবদ বািনয়েেছন।


কর্মজীবন( এই কর্মজীবন িনতান্তই সংক্ষিপ্ত)


িবেদশ থেেক কলকাতায় িফের দেশ সেবার কােজ িনেজেক িনযুক্ত কেরন। ভারেত এেস জাতীয় 
কংগ্রেেস যোগদান কেরন। তাঁর উদ্দেশ্য িছল, যেভােবই হোক দেশেক পরাধীনতার িশকল থেেক 
বের কের এেন স্বাধীন করা। এখােন এেসই মহাজািত সদন প্রিতষ্ঠার আয়োজন কেরন । এইসব 
দেেখ রবীন্দ্রনাথ তাঁেক দেশগৌরব উপাধি দেন। তারপর িতিন কলকাতার মেয়র হন, মেয়র হয়ে 
অেনক গঠনমূলক কাজকর্ম কেরন। 


িকন্তু পরবর্তীেত দেলর সােথ মতেভেদর কারেণ িতিন আলাদা ভােব ' িনিখল ভারত ফরওয়ার্ড 
ব্লক' প্রিতষ্ঠা কেরন। িকছুিদন পর সুভাষেক কংগ্রেস থেেক বিহষ্কার করা হেল ফরোয়ার্ড ব্লক 
দেলর প্রিত মনোযোগ িদেলন। এই দেলর মুখ্য উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা আনা। এই সময় ওয়েল 
মনুেমন্ট অপসারেণর দািবেত সত্যাগ্রেহর জন্য তাঁেক গ্রেপ্তার করা হয়। িকন্তু কারাবােস তাঁর শরীর 
ভেেঙ যায়। কারাবােস অনশন করায় তাঁেক মুক্তি দেওয়া হয় জেল থেেক। িকন্তু মকু্তি িদেলও 
১৯৪০ সােল  গৃেহ ব্রিটিশেদর নজের বন্দী কের রাখা হয়। কলকাতায় এলিগন রোেড তখন 
থাকেতন। এরপর কলকাতার িজয়াউদ্দিন ছদ্মনােম তার ভাইপো িশিশর বসুর সােথ বাড়ি থেেক 
ছদ্মেবেশ পািলয়ে আফগািনস্তান হয়ে জার্মািনেত যান। ১৯৪২ সােল বার্লিেন আজাদ িহন্দুস্তান 
বেতার কেন্দ্র স্থাপন কেরন । সেখােন তাঁেক বন্দী করা হয়। জার্মািনেত বন্দী সেনাদল প্রথম 
"নেতািজ"  আখ্যায় ভূিষত কেরন। জার্মািন ও জাপােন সাহায্যের আেবদন জানান। ১৯৪৩ সােলর 
২১ অক্টোবর িসঙ্গাপুের আেসন। সেখােন '‌আজাদ িহন্দ বািহনী' প্রিতষ্ঠা কেরন। এেত সৈন িছল 
৫৫ হাজার। এই বািহনীর মূল স্লোগান িছল, " জয়িহন্দ িদল্ল চলো "। এই বািহনী িনয়ে সোজা 
চেল যান বার্মায়। যা এখন পিরিচত মায়ানমার িহেসেব। এখােন পৌঁেছয় িতিন তাঁর িবখ্যাত 
স্লোগান দেন, '‌তোমরা আমােক রক্ত দাও, আিম তোমােক স্বাধীনতা দেব'‌। 


িসঙ্গাপুর থেেক এক সপ্তাহ পর 16th August 1945 এ ব্যংকক পৌঁছান। সেখােন িতিন জাপােনর 
প্রিতিনধি জাপােনর প্রিতিনধি হেিচয়া তেরু হো র সােথ িমটিং কেরন। এই িমটিং এর পর িতিন 
অশান্ত িছেলন। 




মৃত্যু

িমটিং এর পর িদন Indian National Army র িবমােন চড়ে িভয়েতনােমর হো-িচ-িমনহা শহের 
যান। তাঁর সােথ িছেলন এ এস আই আর, কর্নেল প্রীতম িসং, দেবনাথ গুজরাল িসং, রহমান 
এবং আিবর হোেসন। এই শহের আরও একটি প্লেন অবতারণ কেরিছল,  জাপািন লেফেটন্যান্ট 
ইসোবাকার। এই প্লেেন ওঠার জন্য ইসোবাকা নেতাজীেক প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তােব নেতািজ রািজ 
হয়ে যান। নেতাজীর সােথ সঙ্গী িছেলন কর্নেল হািববুর রহমান।  এই প্লেন যখন তাইিপন থেেক 
রওনা দেয়, তখন KI21 এর left engine আলাদা হয়ে মাটিেত আছাড় খায়।  নেতািজ আগুেন 
ঝলেস যান। তাঁেক হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হয়। এই হাসপাতােল মারা যান। 


তেব মৃত্যু সম্পর্কে রয়েেছ অেনক মতিবরোধ। কেউ বেলন ১৯৪৫ সােলর ১৮ অগাস্ট তাইেপইেত 
িবমান দুর্ঘটনায় িতিন িনখোঁজ হন। এরপর িতনটি তদন্ত কিমটি তৈির হয়। যার মধ্যে দুটি কিমটি 
জানান, িবমান দুর্ঘটনায় নেতািজ মারা িগয়েিছেলন। আর এক কিমটি জানায় নেতািজ বেঁেচ 
আেছন। অেনেক আবার বেলন ইংেরজরা ষড়যন্ত্র কের তাঁেক হত্যা কেরন। তেব নেতাজীর মেয়ে 
বেলন, '‘‘আধুিনক প্রযুক্তি সুযোগ দেয় অত্যাধুিনক িডএনএ পরীক্ষার ৷ তেব তার জন্য দেহাবেশষ 

থেেকই িডএনএ সংগ্রহ করেত হেব ৷ যাঁরা এখনও সংশয় প্রকাশ কেরন যে নেতািজ ১৯৪৫ সােলর 
১৮ অগাস্ট প্রয়াত হনিন, তাঁেদর সামেন এ িবষয়ে িবজ্ঞানসম্মত প্রমাণ রাখার সুযোগ আসেব যে 
টোিকওর রেনকোিজ মন্দিের রক্ষিত দেহাবেশষ প্রকৃতপক্ষে নেতািজরই ৷’’


নেতাজীেক িনয়ে অেনক মত িবরোধ দেখা যায়। আজ থেেক প্রায় এত বছর হয়ে গেল, এখনও 
তাঁর মৃত্যু রহস্যের সমাধান হয়িন। এই বীর মানুষটি দেেশর জন্য যা কের িগয়েেছন, তার বর্ণনা 
করা এই কয়েকটি শব্দে বৃথা। তার জীবন বৃত্তান্ত কীর্তিকলাপ িলখেত গেেল িতন চারেট উপন্যাস 
বই বা তারও বেিশ লেখার সমান হয়ে যােব। আমরা কখনোই নেতাজীেক ভুলেত পারব না। তাই 
তো তাঁেক স্মরণ করেত আমরা নানারকম স্মৃিত তুেল ধির, নেতাজীর জন্মিদেন নানািবধ 
আয়োজেনর ব্যবস্থা করা হয়। 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবেনর ব্যবহৃত িজিনেসর স্বাদ িনেত ঘুের 

আসুন এই জায়গায়


ওড়িশার কটক( যেখােন সুভাষচন্দ্র জন্মেিছেলন), সুভাষ গ্রাম ( যেখােন সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক 
িনবাস), নেতাজী ভবন ( যেখােন রয়েেছ সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত িজিনসপত্র)। 




উল্লেখ্যযোগ্য তথ্য


• নেতাজী জার্মািনেত আজাদ িহন্দ রেিডও স্টেশন প্রিতষ্ঠা কেরন।
• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর 'ভারত ভাগ্য িবধাতা' থেেক আজাদ িহন্দ সরকােরর জাতীয় সঙ্গীত   শুভ

সুখ চৈন কী বরখা বরেষ ভারত ভাগ হৈ জাগা' তৈির করা হল।
• সুভােষর সেজ দাদা সুেরশ চন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা ইলােদবী সুভাষেক রাঙা কাকু বেল

ডাকেতন।
• অিবভক্ত ভারেতর প্রথম প্রধানমন্ত্রী িছেলন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।
• সুভাষচন্দ্র খেেত ভালোবাসেতন চপ মুড়ি, বেগুিন, পেঁয়ািজ। এই খেেত খেেতই জেম উঠত

তর্ক। যে দোকােন এই খাবার খেেতন, সেই দোকােন নেতাজীর জন্মিদেন প্রিত বছর ফ্রিেত
তেেলভাজা িবিল কের থােক। দোকানটির নাম লক্ষ্মী নারায়ণ শ অ্যান্ড সন্স।

• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর 'তােসর দেশ' নাটকটি নেতাজীর নােমই উৎসর্গ করা।
• নেতাজীর জন্মিদন উপলক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারী রাষ্ট্রীয় ছুটি িহেসেব পািলত হয়।
• ভবানীপুের তাঁর নােম মেট্রো স্টেশন গিঠত হয়। যা আমােদর কােছ পিরিচত নেতাজী ভবন

নােম। এই নেতাজী ভবেনই রয়েেছ নেতাজীর কলকাতার বাড়ি এবং তাঁর স্মৃিত। আর তাই
এখানকার সব কেলজ, রাস্তাঘাট নেতাজীর নােমই। নেতাজী নগর কেলজ, নেতাজী সুভাষ
ইঞ্জিিনয়ািরং কেলজ, এনএসিস বোস রোড, এন এস রোড ইত্যািদ।
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